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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

অনুষ্ঠানের সভাপতি, 

Honourable Special Guest Mr. Michel Jarraud, 

Secretary General of the World Meteorological Organization, 

সহকর্মীবৃন্দ, 
বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন, জাতীয় পরিবেশ পদক এবং বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার-এর জন্য নির্বাচিত সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গ, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী, 

আসসালামু আলাইকুম। 

বিশ্ব পরিবেশ দিবস, জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১২-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

আমরা আজ থেকে তিন মাস ব্যাপী বৃক্ষরোপণ অভিযান শুরু করছি। এবারের জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান - এর প্রতিপাদ্য : ‘‘সবুজ নগর সবুজ দেশ, লাল সবুজের বাংলাদেশ'', যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সকলকে আহ্বান জানাবো বেশী করে বৃক্ষরোপণের জন্য। 

সুধিবৃন্দ, 

পরিবেশ সংরক্ষণে গণসচেতনতা সৃষ্টি করাই বিশ্ব পরিবেশ দিবসের মূল লক্ষ্য। বাংলাদেশও দিবসটি জাতীয় পর্যায়ে পালন করছে। দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য হচ্ছে : Green Economy: Does it include you? 

গাছ আমাদের পরিবেশ রক্ষা করে। জীবিকা নির্বাহে সহায়তা করে। তাই আমরা সরকারী বনভূমি, বসতভিটা, পতিত ও প্রান্তিক ভূমি, রাস্তার ধারে, রেললাইন ও বাঁধের ধারে, নতুন জেগে উঠা চর, খাস জমিতে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক বৃক্ষরোপণের উদ্যোগ নিয়েছি। সবুজ বেষ্টনী নির্মাণ করা হয়েছে। 

জলবায়ুর ঝুঁকি মোকাবেলা ও পরিবেশ রক্ষায় বর্তমান সরকার উপকূলীয় এলাকায় সবুজ বেষ্টনী সৃষ্টি করেছে। ব্যাপক বনায়ন করা হয়েছে। যার ফলে উপকূলীয় অঞ্চলে ঝড়, ঝঞ্ঝা মোকাবেলা সম্ভব হয়েছে। এর মাধ্যমে ১২শ বর্গ কিলোমিটার নতুন এলাকা দেশের মূল ভূ-খন্ডের সাথে যোগ হয়েছে। আমরা চর কুকরী মুকরীতে বনায়ন ও টেকসই জীবিকার একটি মডেল তৈরি করেছি। 

আমাদের Community Based adaptation to climate change through coastal afforestation in Bangladesh প্রকল্পটি UNDP পুরস্কার পেয়েছে। চট্টগ্রামের চুনতি অভয়ারণ্যের সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি সম্প্রতি জাতিসংঘ ‘ইকুয়েটর' পুরস্কার অর্জন করেছে। 

আমাদের উদ্যোগগুলি বিফলে যায়নি। আমরা সরকারে আসলে জনগণের জন্য পুরস্কার নিয়ে আসি। 

সুধিমন্ডলী, 

আমরা ১৫টি জাতীয় উদ্যান ও বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য গঠন করেছি। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি ব্যক্তি উদ্যোগকে উৎসাহিত করার জন্য বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন চালু করেছি। ৫০ বছর ধরে অনিষ্পন্ন থাকা ১২ হাজার একর বনভূমিকে "সংরক্ষিত বন" ঘোষণা করা হয়েছে। সংরক্ষিত এলাকার পরিমাণ দেশের মোট ভূ-খন্ডের প্রায় ১ দশমিক ৮ ভাগে উন্নীত করা হয়েছে। ডলফিন সংরক্ষণের জন্য সুন্দরবনে পৃথক তিনটি অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয়েছে। 

সুন্দরবনের বাঘ সংরক্ষণ ও ইকোসিস্টেম সংরক্ষণ বিষয়ে ভারতের সাথে ২টি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে আঞ্চলিক সহযোগিতার লক্ষ্যে নেপাল, ভারত ও ভূটানের সাথে Strengthening Regional Co-operation for Wildlife Protection শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া Genetic Resources  ব্যবহারের লক্ষ্যে নাগোয়া প্রটোকল অনুস্বাক্ষর করা হয়েছে। 

সুধিমন্ডলী, 

সামাজিক বনায়নের ফলে দেশব্যাপী সবুজের সমারোহ সৃষ্টি হয়েছে। যা দারিদ্র্য বিমোচনে প্রণোদনা যোগাচ্ছে। এ পর্যন্ত সামাজিক বনায়নের জন্য ১ লক্ষ ২ হাজার পরিবারের মধ্যে ১৭৮ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। 

২০০৯'র পূর্বে বন বিভাগের বাৎসরিক চারা উৎপাদনের সংখ্যা ছিল ৪ কোটির কম। আমরা সরকার গঠন করে উৎপাদিত চারার পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি করেছি। ২০১১ সালে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে প্রায় ১০ কোটি চারা উৎপাদিত হয়েছে। 

পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ, জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ বাংলাদেশের মানুষের সাথে রয়েছে প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্ক। লক্ষ্য রাখতে হবে বন যেন নষ্ট না হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নির্বিচারে বন নিধন, পাহাড় কর্তন, জলাভূমি ভরাট, নদীর নাব্যতা হ্রাস, কৃষিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহারের কারণে জীববৈচিত্র্য বিঘ্নিত হয়েছে। তাই বর্তমান সরকার দেশের বনাঞ্চল ও জীব-বৈচিত্র্য রক্ষায় বনায়ন সৃষ্টি, নদী ড্রেজিং, সারের পরিমিত ব্যবহার সহ বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। বিভিন্ন গবেষণা করা হচ্ছে। কৃষককে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। 

আমরা পাহাড় কাটা, জলাধার ভরাট, ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য উৎপাদন, আমদানি, মজুদকরণ, পরিবহন ইত্যাদি সম্পর্কিত বাধা-নিষেধ আরোপ করে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ সংশোধন করেছি। সকল জেলায় পরিবেশ আদালত ও স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত স্থাপন অন্তর্ভুক্ত করে বাংলাদেশ পরিবেশ আদালত আইন ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশ যাতে বিদেশের বর্জ্যের ভান্ডারে পরিণত না হয় সে লক্ষ্যে আমদানি নীতিতে ক্ষতিকর বর্জ্য আমদানি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সেগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার ব্যবস্থা করেছি। 

সুধিবৃন্দ, 

আমাদের রূপকল্প ২০২১'র অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে - পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশ উন্নয়ন তথা দূষণমুক্ত সবুজ অর্থনীতির বাংলাদেশ গড়ে তোলা। 

Green Growth ও Green Economy - এর জন্য চাই Green Energy। এ জন্য সরকার নবায়নযোগ্য জ্বালানী নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। সকল ক্ষেত্রে জ্বালানী সাশ্রয়কে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। সরকার Clean Development Mechanism -কে বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছে। 

আমরা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপর্যয় মোকাবেলায় ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেছি। এই ট্রাস্ট ফান্ডে বিগত তিন অর্থবছরে সর্বমোট ২ হাজার ১শত কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছি। উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় Bangladesh Climate Change Resilient Fund  গঠন করা হয়েছে। 

শিল্প কলকারখানার দূষণ রোধে শুধু বর্জ্য শোধনাগার নির্মাণই যথেষ্ট নয়। মানুষকে সচেতন করা, যাতে পরিবেশকে ক্ষতি না করতে পারে। সেই সাথে সম্পদ সাশ্রয়ী উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার ও ক্রমান্বয়ে জিরো বর্জ্য পদ্ধতির দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। 

সুধিবৃন্দ, 

আমাদের ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানি বেশী পরিমাণে ব্যবহারের দিকে জোর দিতে হবে। সরকার নদীর পানির প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য নদী ড্রেজিং এর ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। Developer, শিল্প মালিকরা আছেন। নদী, খাল, পুকুর যদি না থাকে আগুন নেভাবার মতো পানি পাবেন না। বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করতে পারবেন না। জলাধার রাখতে হবে। আগামী প্রতিটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। 

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় Clean Air and Sustainable Environment নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। দূষণমুক্ত উন্নত প্রযুক্তির ইটভাটা কার্যক্রমের পাশাপাশি বিকল্প নির্মাণ উপকরণের প্রচলনে পৃষ্ঠপোষকতা করছে। 

মানুষের যাতায়াতকে দ্রুত, নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত, পরিবেশ বান্ধব ও সাশ্রয়ী করার জন্য ইতোমধ্যেই আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছি। 

সুধিবৃন্দ, 

আমাদের সরকার প্রতিটি বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় বৃক্ষমেলার আয়োজন করেছে। আসুন, আমরা সবাই এসব মেলা থেকে তিনটি করে গাছের চারা সংগ্রহ করি। এগুলো রোপণ করি ও পরিচর্যা নিশ্চিত করি। আগামী প্রজন্মের জন্য সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ায় অবদান রাখি। সকলে তিনটি করে গাছ লাগান। একটি বনজ, ফলজ ও ভেষজ গাছ। 

এ বছর যাঁরা বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন, জাতীয় পরিবেশ পদক ও বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন আমি সবাইকে  আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। সামাজিক বনায়নে যারা লভ্যাংশের চেক পেয়েছেন তাদেরকেও আমি আন্তরিরিক অভিনন্দন জানাই। আমি আশা করি, আগামীতে সরকারের এ মহতী উদ্যোগে সাড়া দিয়ে আরও বেশী মানুষ পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণসহ বৃক্ষরোপণে অংশ গ্রহণ করবেন। অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন, নির্ধারিত প্রতিটি সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারী সকলেই চাইবেন। আরও ভাল করতে যাতে পুরস্কার পেতে পারেন। 

আমি বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও বৃক্ষরোপণ অভিযান ২০১২ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচীর সাফল্য কামনা করে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১২ ও তিনদিন ব্যাপী পরিবেশ মেলা এবং সারা দেশে তিন মাসব্যাপী জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১২ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 

সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। 

খোদা হাফেজ 

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হউক। 

...
